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তথ্যবিবরণী









                     নম্বর : ৬৭৬
বিএনপি’র সাথে ওয়ান-ইলেভেনের উপকারভোগীরাও সক্রিয় 
                                               -তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী
নাটোর, ৭ ফাল্গুন (২০ ফ্রেব্রুয়ারি):


তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, বিএনপি’র সাথে ওয়ান ইলেভেনের উপকারভোগীরাও সক্রিয় হয়েছেন। আজ নাটোর জেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে তিনি একথা বলেন।

ড. হাছান মাহমুদ বলেন, ‘বিএনপি’র দুঃশাসন আর দুর্নীতির কারণে ওয়ান-ইলেভেনে দুই বছরের জরুরি সরকার এসেছিল। ঐ সময়ে ড. কামাল হোসেন ঐ সরকারকে সার্টিফিকেট দেন-যতদিন ইচ্ছা ক্ষমতায় থাকুন। সুজনও ঐ সময় তাদের সাথে ছিল। ওয়ান-ইলেভেনের উপকারভোগীরা আবারও সরব হয়েছে। তারা অনলাইনে সভা করছে, জাতিকে নসিহতের নামে ষড়যন্ত্র করছে, বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। এটি অশুভ লক্ষণ। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা জনগণকে সাথে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এই ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করবে।'

 
সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনার রক্ত পরাভব জানে না, আপস জানে না। অসংখ্যবার হত্যা চেষ্টা করা হলেও দীপ্ত পদভারে তিনি দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে  যাচ্ছেন। বিএনপি’র রাজনীতি বিভ্রান্তি, অপপ্রচার আর গুজব রটানোর রাজনীতি।

হাছান মাহমুদ বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন গঠনের লক্ষ্যে গঠিত সার্চ কমিটির মধ্যে মির্জা ফখরুল সাহেবরা আওয়ামী লীগ খুঁজে পান। অথচ তাদের মধ্যে চারজন সাংবিধানিক পদধারী নিরপেক্ষ ব্যক্তি। তারা সারাদেশে আওয়ামী লীগ দেখতে পান। মির্জা ফখরুল সাহেবকে যদি জ্বিনে ধরে থাকে, তবে তা তাড়ানোর জন্য তাদের নেতাকর্মীদের অনুরোধ জানাই।’

স্থানীয় শংকর গোবিন্দ চৌধুরী স্টেডিয়ামে জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রহমান সম্মেলন উদ্বোধন করেন। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।  
#
আকরাম/সাহেলা/এনায়েত/সঞ্জীব/শামীম/২০২২/২০৩০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                      নম্বর : ৬৭৫
সরকার পাহাড়ে শিক্ষার আলো ছড়াতে বদ্ধপরিকর

                       -- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী

বান্দরবান, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :   

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার শিক্ষা বান্ধব সরকার। এই সরকারের আমলে দেশের সমগ্র এলাকায় শিক্ষার মান উন্নয়নে অভূতপূর্ব কাজ হয়েছে। পাহাড়ে শিক্ষার আলো ছড়াতে সরকার বদ্ধপরিকর।

আজ বান্দরবানের লামা উপজেলার ফাসিয়াখালী হারগেজা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।
মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে মেডিকেল কলেজ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষার উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি আরো বলেন, একশ্রেণির মানুষ আছে যারা চায় না পার্বত্য চট্টগ্রাম শিক্ষার আলোয় আলোকিত হোক। যারা সহিংসতার মাধ্যমে পাহাড়ে শিক্ষার আলো ছড়াতে বাধা দিচ্ছে তাদের সেই উদ্দেশ্য কোনদিন সফল হবে না।                      

মন্ত্রী আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়িত কাজের গুণগত মান ঠিক রেখে যথাসময়ে কাজ শেষ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। 

এসময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোস্তফা জাবেদ কায়সার, উপজেলা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মোস্তফা জামাল, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য কাজল কান্তি দাশ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আবু বিন মো: ইয়াছিন আরাফাত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।        

#

নাছির/সাহেলা/এনায়েত/সঞ্জীব/শামীম/২০২২/১৯৫৫ঘণ্টা 

      
তথ্যবিবরণী                                                                                                                 নম্বর : ৬৭৪
সরকারি কর্মচারীদের দক্ষ, যোগ্য ও পেশাদার সেবক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে
                                                       ---জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :   

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, জনগণকে সেবা প্রদানে পারদর্শিতা ও আন্তরিকতাই একজন সরকারি কর্মচারীর দক্ষতা ও যোগ্যতার প্রকৃত মাপকাঠি। এজন্য তাদেরকে দক্ষ, যোগ্য ও পেশাদার সেবক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

আজ বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৭৩তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জনগণকে তাদের প্রাপ্য সেবা প্রদান কোন করুণা নয় বরং পবিত্র, সাংবিধানিক দায়িত্ব। সরকারের ওপর মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায় সরকারি কর্মচারীদের কথায় ও কাজে। তাই জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে।
প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, সেবামুখী, জনবান্ধব, সৎ ও দেশপ্রেমিক সিভিল সার্ভিস দেশের টেকসই উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। তাই পরিবর্তিত সময়ে সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের আরো দক্ষ, গতিশীল ও সেবাধর্মী হতে হবে। তিনি এ সময় সরকারি কর্মচারীদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ ও জনগণের কাজে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান।  

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের রেক্টর রমেন্দ্র নাথ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কে এম আলী আজম বক্তব্য রাখেন।

#

শিবলী/সাহেলা/সঞ্জীব/শামীম/২০২২/১৮৫০ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                         নম্বর: ৬৭৩
বাংলাদেশ ব্যাংককে সিএ লাইসেন্স প্রদান করল আইসিটি বিভাগ
ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিসিএ) দেশের ব্যাংকসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংককে সিএ (সার্টিফাইয়িং অথরিটি) লাইসেন্স প্রদান করেছে।
এ লাইসেন্স অনলাইন লেনদেনের ক্ষেত্রে আর্থিক ঝুঁকি হ্রাস ও সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ডিজিটাল স্বাক্ষরের প্রচলন এবং অনলাইন লেনদেনের ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানকারী ও গ্রহণকারীর পরিচিতি প্রতিপাদনের পাশাপাশি তথ্যের গোপনীয়তা, নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করবে।
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সভাকক্ষে আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম বাংলাদেশ ব্যাংককে আনুষ্ঠানিকভাবে আজ এ লাইসেন্স প্রদান করেন।
প্রধান অতিথির বক্তৃতায় আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এনএম জিয়াউল আলম বলেন, এই কার্যক্রম বাংলাদেশে ইলেক্ট্রনিক ও ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রসারের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে ডিজিটাল স্বাক্ষর বাস্তবায়নের ফলে দেশের জনগণের অনলাইন আর্থিক লেনদেনে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত সম্ভব হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।
অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন সিসিএ এর প্রধান নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ আবু সাঈদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক হুমায়ুন কবির। আইসিটি বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। 
#
শহিদুল/সাহেলা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২২/১৮৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                    নম্বর : ৬৭২
জিয়া, এরশাদ ও খালেদা জিয়ার হাত ধরে দেশে বিকৃত শিক্ষা এবং দুর্নীতিবাজ সমাজ ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল
                  -- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :   

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, দেশ স্বাধীনের সাড়ে তিন বছরের মাথায়  বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। পঁচাত্তর পরবর্তী প্রজন্মকে  মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে দেওয়া হয়নি। জিয়া, এরশাদ ও খালেদা জিয়ার হাত ধরে দেশে একটি বিকৃত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং দুর্নীতিবাজ সমাজ ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল ।
প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর শাহবাগস্থ জাতীয় জাদুঘরের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মিলনায়তনে শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদের ৩৪-তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।
শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদ ঢাকা মহানগর আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে শিশু-কিশোরদের মাঝে ক্রীড়া সামগ্রী ও  শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।
শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদ এর কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব কে এম শহিদউল্যার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, সাবেক এমপি ও সংগঠনের উপদেষ্টা সিরাজুল ইসলাম মোল্লা এবং সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ রতন।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, যে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা একটি গর্বিত জাতিতে পরিণত হয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে সেটা আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম। বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলা বিনির্মাণের জন্য বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন মহিয়সী নারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা পঁচাত্তরে হারিয়ে যাওয়া গর্ব ফিরে পেয়েছি। দুনিয়া আজ বাংলাদেশকে স্মরণ করছে, খেয়াল রাখছে। প্রধানমন্ত্রী আজকে প্রশংসিত হচ্ছেন। যার ছোঁয়া আজকে ১৮ কোটি মানুষের মাঝে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আমাদের এই গর্বের জায়গা ধরে রাখার জন্য সবাইকে শপথ নিতে হবে।
খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, শেখ রাসেল শিশু-কিশোর পরিষদের সদস্যরা গর্ব করে বলতে পারে- ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে যে শিশুকে হত্যা করে অন্ধকারে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করেছিল ঘাতক জিয়া খুনিরা; আজ শেখ রাসেল শিশু-কিশোর পরিষদ প্রমাণ করেছে ‘এক রাসেল লোকান্তরে  কোটি রাসেল ঘরে ঘরে’। তিনি বলেন, সংগঠনের প্রতিটি সদস্যকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শেখ রাসেলকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই  সংগঠনের মধ্য দিয়ে, আমাদের কর্মের মধ্য দিয়ে। শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদ গত ৩৪ বছর ধরে  বাংলার শিশুদের সঠিক ইতিহাস  এবং সত্যকে জানার জন্য কাজ  করে যাচ্ছে। সত্য ইতিহাস জানার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলার ক্ষেত্রেও যে ভূমিকা রাখছে- তা খুবই প্রশংসনীয়।
#
জাহাঙ্গীর/সাহেলা/সঞ্জীব/শামীম/২০২২/১৮২০ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর: ৬৭১
কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন 

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল শনিবার সকাল ৮টা থেকে রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১ হাজার ৯৮৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৭ দশমিক ৮২ শতাংশ। এ সময় ২৫ হাজার ৪০৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।     
গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছেন ২১ জন। এ পর্যন্ত ২৮ হাজার ৯৬৫ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৭ লাখ ৫৪ হাজার ৫৮৪ জন।

#

জাকির/সাহেলা/রেজাউল/২০২২/১৭৩০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                       নম্বর : ৬৭০
কাজী রোজীর মৃত্যুতে প্রধান তথ্য অফিসার ও বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের শোক
ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :   

বিসিএস তথ্য সাধারণ ক্যাডারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সাবেক সংসদ সদস্য কবি কাজী রোজী'র মৃত্যুতে প্রধান তথ্য অফিসার মোঃ শাহেনুর মিয়া গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।
আজ এক শোকবার্তায় তিনি বলেন, বিসিএস তথ্য সাধারণ ক্যাডারের কর্মকর্তা হিসেবে তথ্য অধিদফতর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর এবং গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে মরহুমা কাজী রোজীর অবদান পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে উল্লেখযোগ্য  ভূমিকা রাখার পাশাপাশি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

 মোঃ শাহেনুর মিয়া মরহুমার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।
এছাড়া, পৃথক শোকবার্তায় বিসিএস ইনফরমেশন এসোসিয়েশনের সভাপতি স ম গোলাম কিবরিয়া ও মহাসচিব মুন্সী জালাল উদ্দিন কবি কাজী রোজীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।
#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জাহাঙ্গীর/শাম্মী/মানসুরা/২০২২/১৫৪০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                           

                                                                  নম্বর : ৬৬৯  

কবি কাজী রোজীর মৃত্যুতে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দের শোক 
ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) : 
একুশে পদক ও বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি, সাবেক সংসদ সদস্য ও বিসিএস তথ্য ক্যাডারের সাবেক কর্মকর্তা কাজী রোজীর মৃত্যুতে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীবর্গ গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

পৃথক পৃথক শোকবার্তায় তাঁরা মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।


কাজী রোজীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক; তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ; অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান; ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার; প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ; জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন; সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এবং পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম।     

মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীবর্গ মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।
#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জাহাঙ্গীর/আসমা/২০২২/১৬০০ ঘণ্টা     

তথ্যবিবরণী                                                                                                          নম্বর : ৬৬৮  

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর সাথে লিবিয়ার চার্জ দ্য  অ্যাফেয়ার্স-এর বৈঠক 

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :   

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদের সাথে বাংলাদেশে লিবিয়ার চার্জ দ্য  অ্যাফেয়ার্স Rahoumh M R Yahy এর এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে তারা কর্মী প্রেরণ বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর প্রসঙ্গে এবং দু’দেশের সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক, দায়িত্বশীল অভিবাসন, মানবপাচার রোধ, অনিয়মিত অভিবাসন নিরুৎসাহিতকরণসহ লিবিয়ার শ্রমবাজার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

বৈঠকে চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স লিবিয়ায় কর্মী প্রেরণ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ায় বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, লিবিয়ার উন্নয়নে বাংলাদেশি কর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসার দাবি রাখে। লিবিয়া সরকার বর্তমানে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। লিবিয়ার অর্থনীতির চাকাকে সচল করতে বাংলাদেশের কর্মীরা ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, লিবিয়া সরকার বিদেশি কর্মীদের অধিকার সুরক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এছাড়াও বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আব্দুল কাদের এবং লিবিয়া দূতাবাসের লেবার অ্যাটাশে আব্দুল আজিজ এ কে জোহা।

#

রাশেদুজ্জামান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জাহাঙ্গীর/শাম্মী/রবি/মানসুরা/২০২২/১৪৩০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                                 নম্বর : ৬৬৭
দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসায় সরকার নিয়মিত অনুদান দিচ্ছে
                                                 - সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :   

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতে বর্তমান সরকার কাজ করছে। ক্যান্সার, কিডনিসহ ছয়টি দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসায় সরকার নিয়মিত অনুদান দিচ্ছে।

মন্ত্রী আজ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আগে দেশ ও সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন এর আয়োজনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক কিডনি ডায়ালাইসিস সেবায় ভরতুকি প্রদান অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়ে এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর চিফ অপারেটিং অফিসার (অবঃ সচিব) হোসনে আরা বেগম (এনডিসি) এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন আগে দেশ এর প্রতিষ্ঠাতা ও সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন এর সভাপতি ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল ও আগে দেশ এর সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ রাশেদ প্রমুখ।
মন্ত্রী বলেন, দেশে দুরারোগ্য বিভিন্ন রোগের প্রকোপ ক্রমে বাড়ছে। সীমিত আয়ের অসহায় মানুষের জন্য এসব রোগের ব্যয়বহুল চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। এ বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিবছর ত্রিশ হাজার জন ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, থ্যলাসেমিয়া ও জন্মগত হৃদরোগীকে জনপ্রতি পঞ্চাশ হাজার টাকা করে অনুদান প্রদান করছে।

অর্থাভাবে চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিতদের সহায়তায় প্রবাসীদের ‍উদ্যোগে পরিচালিত আগে দেশ সংস্থার কার্মকাণ্ডের প্রশংসা করে মন্ত্রী বলেন, সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সহযোগী সংস্থা ও ব্যক্তি উদ্যোগে মানবতার সেবায় এগিয়ে আসলে অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফুটবে।

পরে মন্ত্রীর পক্ষে ঢাকা, নরসিংদী, রাজশাহী ও রংপুর জেলার রোগীদের হাতে চেক তুলে দেওয়া হয়।
উল্লেখ্য, দেশে কিডনি রোগীদের অত্যাধুনিক ডায়ালাইসিস সেবা প্রদানে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'আগে দেশ'কে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ভরতুকি প্রদান করেছে।  
#

জাকির/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জাহাঙ্গীর/শাম্মী/মানসুরা/২০২২/১৩৩০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                                 নম্বর : ৬৬৬  

কাজী রোজীর মৃত্যুতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর শোক

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :   

একুশে পদক ও বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি, সাবেক সংসদ সদস্য ও বিসিএস তথ্য ক্যাডারের সাবেক কর্মকর্তা কাজী রোজীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ।

রোববার ভোরে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৭৩ বছর বয়সী কাজী রোজীর মৃত্যু সংবাদে ড. হাছান মাহমুদ প্রয়াতের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন ও তার শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

তথ্যমন্ত্রী তার শোকবার্তায় কাজী রোজীর কর্মময় জীবনের কথা স্মরণ করেন এবং বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানকারী কাজী রোজীর মৃত্যুতে দেশ একজন সাহসী, সাহিত্যিক, স্বদেশ অন্তপ্রাণকে হারালো।  

তথ্য ও সম্প্রচার সচিবের শোক

কবি, সাবেক সংসদ সদস্য ও বিসিএস তথ্য ক্যাডারের সাবেক কর্মকর্তা কাজী রোজীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দু:খ প্রকাশ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মকবুল হোসেন। 

সচিব তার শোকবার্তায় প্রয়াতের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন ও তাঁর শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন, একুশে পদক ও বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কাজী রোজীর মৃত্যুতে আমরা একজন সাহসী দেশপ্রেমিক ও সাহিত্যপ্রেমীকে হারালাম।  

#

আকরাম/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জাহাঙ্গীর/শাম্মী/মানসুরা/২০২২/১৩৩০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                           

                                                                 নম্বর : ৬৬৫ 

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সারাদেশে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে 

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) : 

২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার বিধান রয়েছে। এ দিন ভাষা শহিদদের স্মরণে সারাদেশে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে। পতাকা অর্ধনমিত রাখার সময় মনে রাখতে হবে অর্ধনমিত অবস্থায় উত্তোলনের প্রাক্কালে পতাকাটি পুরোপুরি উত্তোলন করে অর্ধনমিত অবস্থানে আনতে হবে এবং নামানোর প্রাক্কালে পতাকাটি শীর্ষে উত্তোলন করে নামাতে হবে।


১৯৭২ সালে প্রণীত (২০১০ সালে সংশোধিত) ‘জাতীয় পতাকা বিধিমালা’য় জাতীয় পতাকা যথাযথভাবে ব্যবহারের বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। এ নির্দেশনা মেনে চলা প্রতিটি নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য। 


বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪(১) অনুযায়ী ‘প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা হচ্ছে সবুজ ক্ষেত্রের ওপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত।’ অন্যদিকে পতাকা বিধিতে বলা হয়েছে, পতাকার রং হবে গাঢ় সবুজ এবং সবুজের ভিতরে একটি লালবৃত্ত থাকবে। জাতীয় পতাকার মাপ হবে 10©x6© দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থের আয়তাকার ক্ষেত্রের গাঢ় সবুজ রঙের মাঝে লালবৃত্ত। বৃত্তটি দৈর্ঘ্যরে এক-পঞ্চমাংশ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট হবে। ভবনের আয়তন অনুযায়ী পতাকা ব্যবহারের তিন ধরনের মাপ হচ্ছে 10©x6©, 5©x3© এবং 2.5©x1.5© । 

#  
অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জাহাঙ্গীর/শাম্মী/আসমা/২০২২/১২৩০ ঘণ্টা 
তথ্যবিরণী                                                                                                                              নম্বর : ৬৬৪
কাজী রোজী'র মৃত্যুতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর শোক
ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :
 
সাবেক সংসদ সদস্য একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি কাজী রোজী'র মৃত্যুতে   গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।  
আজ এক শোকবার্তায় মন্ত্রী কাজী রোজীর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোকসন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন। 

কাজী রোজী ১৯ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত ২টার দিকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

 কাজী রোজী দেশের স্বনামধন্য কবি ও গীতিকার ছিলেন। ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সংরক্ষিত নারী আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। কবিতায় বিশেষ অবদানের জন্য কাজী রোজী ২০১৮ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ও ২০২১ সালে একুশে পদকে ভূষিত হন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হলো — ‘লড়াই’, ‘পথঘাট মানুষের নাম’, ‘আমার পিরানের কোনো মাপ নেই’ প্রভৃতি।

#
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Bangladesh and the United States will work for effective climate action

                                                                                - Foreign Minister
Munich, 20 February:

Foreign Minister Dr. A K  Abdul Momen has said, Bangladesh and the United States (US) have the opportunity to work together to realize a number of long-term, ambitious initiatives to showcase effective climate action. He made this remark following his bilateral meeting with the US President’s Special Envoy on Climate John Kerry yesterday. 

The two leaders discussed a wide range of cooperation issues at the meeting held on the side-lines of the Munich Security Conference running on its second day (19 February) at Munich in Germany. Bangladesh Ambassador to Germany Md. Mosharraf Hossain Bhuyian was present at the meeting.

They discussed the possibility of growth in renewable energy in Bangladesh in line with the country’s requirement to generate an additional 4,000 MW of energy from renewable sources to meet its target of 40 percent within its energy mix. 

Dr. Momen urged the G7 to support Bangladesh and other climate vulnerable countries with cost-effective technologies for transition to green energy. Kerry talked about the potential of nuclear modular plants that are currently being tested in the US. The Foreign Minister also sought the US’ support in developing skill sets for creating job opportunities in the renewable energy sector and solar energy-driven equipment operations. 

Kerry took interest in the project envisaged for heightening and widening embankments with afforestation and renewable energy generation capacity along Bangladesh’s coastal belt. He assured of facilitating the US’ support in conducting the initial feasibility study for the purpose. 

The US Presidential Envoy invited Bangladesh to join the Global Methane Pledge as a means to benefit from support for reducing emissions from solid waste, among other sectors. The two leaders also talked about the recent sanctions imposed by the US on the Rapid Action Battalion and some of its former and current officials.

                                                                         #
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তথ্যবিরণী                                                                                                                                 নম্বর: ৬৬২
কাজী রোজীর মৃত্যুতে স্পিকারের শোক
ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :
সাবেক সংসদ সদস্য এবং একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট কবি ও রাজনীতিবিদ কাজী রোজীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

শোকবার্তায় স্পিকার মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজন ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। 
উল্লেখ্য, গতকাল দিবাগত রাত ২ টায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন কাজী রোজী (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

প্রসঙ্গত, কাজী রোজী দশম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। কবিতায় বিশেষ অবদানের জন্য ২০১৮ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ও ২০২১ সালে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা একুশে পদক পান তিনি। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু কাব্যগ্রন্থ- পথঘাট মানুষের নাম, নষ্ট জোয়ার, আমার পিরানের কোনো মাপ নেই, লড়াই, শহীদ কবি মেহেরুন নেসা (জীবনী গ্রন্থ), রবীন্দ্রনাথ: রসিকতার কবিতা (গবেষণা গ্রন্থ)। ২০০৭ সালে তথ্য অধিদফতরের একজন কর্মকর্তা হিসেবে অবসর নেয়া কাজী রোজী মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জামায়াত নেতা আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের চতুর্থ সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য দেন।
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Prime Minister’s Message on the Martyrs Day and International Mother Language Day

Dhaka, 20 February :   

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following Message on the occasion of the great Martyrs' Day and International Mother Language Day :    

“On the occasion of the great Martyrs' Day and International Mother Language Day, I pay my homage to the people of all languages and cultures of the world, including Bangla. With Bangladesh, UNESCO has been celebrating this day with due dignity since 2000. This year's theme of the day – ‘Using Technology for Multilingual Learning: Challenges and Opportunities: Crisis and Prospects' - which I think is very befitting; because the Awami League government has been working for a long time to implement an equitable and inclusive education policy through the use of digital technology. 

The importance of the language movement in the history of the Bangali liberation struggle is immense. The foundation for a non-communal, democratic, language-based state system was laid through this movement. On this day in 1952, Abul Barkat, Abdul Jabbar, Abdus Salam, Rafiquddin Ahmad, Shafiur Rahman, and many others sacrificed their lives to protect the dignity of our mother language Bangla. I pay my deep respects to the memory of the martyrs of all languages, including Bangla; I remember with the deep tribute all the language movement activists, including the greatest Bangali of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, whose supreme sacrifices and struggle elevated the esteem of our mother, land, and people. 

The glorious history of the language movement of the Bangali from 1947 to 1952 serves as a source of inspiration in our national life from time and again. The Father of the Nation was repeatedly imprisoned for leading the language movement. At the Education Conference held in Karachi on 27 November 1947, Urdu was decided to be the state language of Pakistan. When the news reached Dhaka, the students of Dhaka University immediately protested in front of Khawaja Nazimuddin's residence. Shortly afterward, Sheikh Mujib, a law student of Dhaka University, used his organizational experience to play a vital role in establishing the Chhatra League in Dhaka on 4 January 1948. In the first session of the Constituent Assembly on 23 February, Dhirendra Nath Datta of Comilla moved an amendment proposal demanding the inclusion of Bangla as the language of the Assembly. Rejecting the proposal, Khawaja Nazimuddin declared in the Legislative Assembly that the people of East Bengal would accept Urdu as the state language. But to counter the reckless decision of Nazimuddin, an all-party Chhatra Sangram Parishad was formed on 2 March at Fazlul Haque Hall of Dhaka University comprising Chhatra League, Tamaddun Majlish, and other parties. Many language movement activists, including Sheikh Mujib, were arrested in front of the Secretariat for leading the strike on 11 March and were released on 15 March. The day after their release, on 16 March, the students again besieged the provincial council building under the leadership of Sheikh Mujib, and police baton charges injured many. On 21 March, Jinnah spoke out boastfully in favor of Urdu at the Dhaka Racecourse Ground. While declaring Urdu as the state language of Pakistan at the students' convocation on 24 March at Curzon Hall, the students immediately protested. 

To transform the language movement into a national campaign, Sheikh Mujib organized a nationwide tour plan and participated in an extensive campaign, and addressed in rallies. He was arrested from Faridpur on 11 September 1948 and released on 21 January 1949. He was arrested again on 19 April and released in July. He was then arrested on 14 October 1949 and released on 27 February 1952. Sheikh Mujib had been in touch with language movement activists and Chhatra League leaders from 1 January 1950, while in Dhaka Central Jail and had given various suggestions to add momentum to the movement. He sent memos to the three messengers on 3 February 1952 to call for a nationwide strike on 21 February and march around the Executive Council meeting venue. That announcement was made after the students' procession on 4 February. When Sheikh Mujib started a hunger strike at this stage, on 16 February, the jail authorities transferred him from Dhaka to Faridpur Jail. 
The budget session of the East Bengal Executive Council was scheduled for 21 February 1952. Following the advice and instructions of Sheikh Mujib, a general strike was called all over the country on that day. To handle the situation, the Muslim League government had issued Section 144 for one month in Dhaka city from 20 February and banned all kinds of meetings, rallies, processions etc. Students gathered at Dhaka University violated Section 144, and the police started firing bullets indiscriminately; some lost their lives in the blink of an eye, many were injured, and many were arrested. Several members of the provincial council walked out of the session room. The next day, on 22 February, a spontaneous strike was observed in Dhaka. The Government helplessly called the army, imposed curfew, and passed the Bangla language resolution in the provincial assembly. 

On 8 March 1954, the Awami League-led United Front won the election with the boat symbol. Awami League members started pressing to make Bangla the state language. Meanwhile, on 30 May, the Governor of Pakistan dissolved the United Front cabinet by issuing Section 92(a). All the leaders, including Sheikh Mujib, were arrested. In 1956, the Awami League reconstituted the cabinet, gave Bangla the status of the state language, declared 21 February as Martyr's Day, and declared it a public holiday. That Government took the first projects to construct the Martyrs Monument, publish literary and science books from the Bangla Academy and invent Bangla typewriters. Unfortunately, with the military take over on 7 October 1958, those aspirations were no longer fulfilled. 

In independent Bangladesh, the Father of the Nation directed the use of Bangla in all official activities. He included Bangla as the state language in the constitution. He delivered a speech at the United Nation's 29th General Assembly in Bangla and placed our mother language dignified in the world assembly. During the 1996-2001 term of our Government, Rafiq and Salam, two Bangladeshi expatriates from Canada, along with some members of the international community, formed the 'Mother Language Preservation Committee.' They sent a proposal to the United Nations to celebrate International Mother Language Day on 21 February. The UN suggested sending the proposal to UNESCO on behalf of the state. We contacted the Committee for the Preservation of the Mother Language and forwarded the proposal to UNESCO on 9 October 1999 on behalf of our Government again. As a result, on 17 November 1999, UNESCO recognized 21 February as 'International Mother Language Day.' We have established the International Mother Language Institute. We have taken initiatives to preserve endangered languages and protect their dignity. We have ensured the use of the Bangla language in the ICT. In order to protect the language and alphabet of ethnic groups from extinction, we have introduced textbooks in their language since 2017. This year we have distributed about 33,000 books in their own language. We are continuing our efforts to get Bangla recognized as the official language of the UN. 

Bengali nationalism was established through the extreme self-sacrifice of the brave sons of this soil in the language movement. Following the ideals of the greatest Bengali of all times, Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the greatest hero from the establishment of this nationalism to establishing an independent sovereign state for the people of East Bengal, we have made tremendous progress in every field of the socio-economic sector during last 13 years. We have made Bangladesh a role model for development in the world. We recently received the SDG Progress Award. We celebrated the Golden Jubilee of independence and celebrating the Mujib Year. We have started implementing the second perspective plan to achieve Vision-2041. We are also implementing Bangladesh Delta Plan-2100. I firmly believe that soon we will establish the developed, prosperous, and self-esteemed 'Golden Bangladesh' as dreamed by Father of the Nation. 

                                    Joi Bangla, Joi Bangabandhu

                                    May Bangladesh Live Forever.” 

#
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President's Message on the Martyrs Day and International Mother Language Day

Dhaka, 20 February : 


President Md. Abdul Hamid has given the following Message on the occasion of the great Martyrs Day and the International Mother Language Day :   

"On the occasion of 21 February, the great ‘Shaheed Day (Martyrs Day)’ and ‘International Mother Language Day’, I recall with deep homage Salam, Barkat, Rafiq, Jabbar, Shafiur and many other unknown language martyrs who laid down their lives to establish the right of mother tongue Bangla. 

The great Language Movement is a memorable event in our national history. Today, I remember with profound respect, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who led Sarbodolio Rashtrobhasa Sangram Parishad (All Party State Language Action Committee) formed in 1948 and was imprisoned. I recall all the language activists including the then Member of Gonoparishad (Constituent Assembly) Dhirendranath Dutta, whose farsightedness, boundless sacrifice, courage, organizational skills and instantaneous decision resulted in the final outcome of the language movement on February 21, 1952 and consequently, the Bangalees achieved their right of mother tongue. The aim of the language movement was to establish the right of our mother tongue as well as to protect our ethnicity, self-entity and cultural distinction. The imperishable spirit of Amar Ekushey (Immortal Shaheed Day) gave us endless inspiration and immense courage in achieving our rights to self-determination, struggle for freedom and the War of Liberation. With the bloodshed passages of Language Movement of February, we achieved the recognition of Bangla as our mother tongue and consequently, we attained our long-cherished Independence in 1971 under the charismatic leadership of the greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. 

February 21 has now been recognized by the United Nations as the ‘International Mother Language Day’ with the spontaneous willingness and sincere endeavour of Hon’ble Prime Minister Sheikh Hasina along with the primary efforts of some Bangladeshi expatriates in 1999. As the Bengali nation, it is one of the great achievements for us. On the occasion of the International Mother Language Day, I extend my warm congratulations and sincere felicitations to the people and ethnic groups of different languages of the world along with Bangla-speaking people. It is a unique celebration in protecting mother tongue as well as own culture and heritage.

With the passage of time, many languages in the world are now at the risk of extinction. Extinction of a language means disappearance of a culture, a nation and a civilization from the face of the earth. Therefore, the people of the world must raise the voice for protecting the language and culture of all ethnic groups, including the development of respective mother tongue and culture. International Mother Language Institute was established in Dhaka in 2001 for the research and preservation of the flourishing and nearly extinct languages of the world. The minor races in Bangladesh have their own languages and culture. Many of these languages have no specific written form. I urge all concerned to take initiatives for the preservation and development of these languages. At the same time, for the development of the Bangla language for which we have sacrificed our lives, emphasis should be laid on the introduction of accurate Bangla at all levels. With the blessings of information technology, we are now the inhabitants of a single global village. Therefore, to maintain pace of advancement with the developed world, our present generation has to attain necessary skills in different languages which are recognized as international communication media. I believe that observing the International Mother Language Day will play a positive role in the development and preservation of our own language as well as in building a sustainable future through multilingual education.

The spirit of Amar Ekushey is now the incessant source of inspiration for protecting own languages and culture of peoples of different languages in the world. Imbued with the spirit of Amar Ekushey, let the bond of friendship among multilingual people of the world be strengthened, world’s almost defunct languages be revived with glory in their respective races and diversified societies of respective languages and culture be formed – it is my expectation on Shaheed Day and International Mother Language Day.

Joi Bangla.


Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever. "

#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                                                          নম্বর : ৬৫৯  

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী 

ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :   


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২১ ফেব্রুয়ারি ‘মহান শহিদ দিবস’ ও ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :    

“আমি মহান শহিদ দিবস’ এবং ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ উপলক্ষ্যে বাংলাসহ বিশ্বের সকল ভাষাভাষী ও সংস্কৃতির মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করছি। বাংলাদেশের সঙ্গে ইউনেস্কো ২০০০ সাল থেকেই এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করে আসছে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য- প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বহুভাষায় জ্ঞানার্জন: সংকট এবং সম্ভাবনা’- যা আমার বিবেচনায় অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত হয়েছে। কারণ, আওয়ামী লীগ সরকার ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। 

বাঙালির মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই একটি অসম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, ভাষা-ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের ভিত রচিত হয়েছিল। ১৯৫২ সালের এ দিনে আমাদের মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষা করতে প্রাণোৎসর্গ করেছিলেন আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, আবদুস সালাম, রফিকউদ্দিন আহমদ, শফিউর রহমানসহ আরো অনেকে। আমি বাংলাসহ বিশ্বের সকল ভাষা-শহিদগণের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। সেই সঙ্গে পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করি বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে  নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল ভাষাসৈনিকদের, যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ এবং সংগ্রামের বিনিময়ে আমাদের মা, মাটি ও মানুষের মর্যাদা সমুন্নত হয়েছে।  
১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ বাঙালির গৌরবময় ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস যুগে যুগে আমাদের জাতীয় জীবনে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করছে। জাতির পিতা ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বার বার কারাবরণ করেছেন। ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার সিদ্ধান্ত হয়। ঢাকায় এ খবর পৌঁছা মাত্রই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনের সামনে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে। এর কিছুদিন পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র শেখ মুজিব তাঁর সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ঢাকায় ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে এক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি প্রত্যাখান করে খাজা নাজিমুদ্দিন আইন পরিষদে ঘোষণা দেয়, পূর্ব বাংলার জনগণকে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে হবে। কিন্তু নাজিমুদ্দিনের এই হঠকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে ছাত্রলীগ, তমদুন মজলিস ও অন্যান্য দলের সমন্বয়ে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১১ মার্চের ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে শেখ মুজিবসহ অনেক ভাষাসৈনিক সচিবালয়ের সামনে থেকে গ্রেফতার হন এবং ১৫ মার্চ মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার পরদিন অর্থাৎ ১৬ই মার্চ শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পুনরায় ছাত্ররা প্রাদেশিক পরিষদ ভবন ঘেরাও করে, সেখানে পুলিশের লাঠিচার্জে অনেকেই আহত হন। জিন্নাহ ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে উর্দুর পক্ষে বক্তব্য রাখে এবং ২৪শে মার্চ কার্জন হলে আয়োজিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা দিলে ছাত্ররা তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে। 

ভাষা আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে রূপদান করতে শেখ মুজিব দেশব্যাপী সফরসূচি তৈরি করে ব্যাপক প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেন এবং সভা-সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। তিনি ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুর থেকে গ্রেফতার হন এবং ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি মুক্তি পান। ১৯ এপ্রিল আবার গ্রেফতার হয়ে জুলাই মাসে মুক্তি পান। এরপর তিনি ১৯৪৯ সালের ১৪ অক্টোবর গ্রেফতার হলে ১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পান। শেখ মুজিব ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ থেকেও ভাষাসৈনিক ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন এবং আন্দোলনকে বেগবান করতে নানা পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তিনজন দূত মারফত খবর পাঠান, ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল ডাকতে হবে এবং মিছিল করে ব্যবস্থাপক পরিষদের সভাস্থল ঘেরাও করতে হবে। ৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের মিছিল শেষে এই ঘোষণা জানিয়ে দেয়া হয়। এক পর্যায়ে শেখ মুজিব আমরণ অনশন ঘোষণা করলে ১৬ ফেব্রুয়ারি কারা কর্তৃপক্ষ তাঁকে ঢাকা থেকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তরিত করে।  
১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব-বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশনের জন্য নির্ধারিত ছিল। শেখ মুজিবের পরামর্শ ও নির্দেশ অনুযায়ী ঐদিন সারাদেশে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য মুসলিম লীগ সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকা শহরে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি এবং সকল প্রকার সভা, সমাবেশ, মিছিল ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে এবং সেখানে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালালে কতগুলো তাজা প্রাণ নিমেষেই ঝরে যায়, অনেকে আহত হন, অনেকে গ্রেফতার হন। প্রাদেশিক পরিষদের কয়েকজন সদস্য অধিবেশন কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করেন। পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালিত হয়। নিরুপায় হয়ে সরকার সেনাবাহিনী তলব করে, কার্ফু জারি করে এবং প্রাদেশিক পরিষদে বাংলা ভাষার প্রস্তাব গ্রহণ করে। 

১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। আওয়ামী লীগ সদস্যগণ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। এরই মধ্যে ৩০ মে পাকিস্তানের গভর্নর ৯২(ক) ধারা জারি করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে ভেঙে দেয়। শেখ মুজিবসহ সকল নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হন। ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ পুনরায় মন্ত্রিসভা গঠন করে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়, প্রথম ২১শে ফেব্রুয়ারি-কে শহিদ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে এবং এই দিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা করে। সেই সরকারই শহিদ মিনার তৈরি, বাংলা একাডেমি থেকে সাহিত্য-বিজ্ঞানের বই প্রকাশ এবং বাংলা টাইপ-রাইটার উদ্ভাবনের জন্য প্রথম প্রকল্প গ্রহণ করে। দুর্ভাগ্য, ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক শাসন জারির ফলে সেই আকাঙ্ক্ষাগুলো আর পূরণ হয়নি।  
স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা সকল দাপ্তরিক কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তিনি সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করেন। বাংলায় জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে বক্তৃতা দিয়ে আমাদের মাতৃভাষাকে বিশ্ব সভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। আমাদের সরকারের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে কানাডা প্রবাসী রফিক এবং ছালাম নামে দু’জন বাংলাদেশি কয়েকজন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্য মিলে ‘মাতৃভাষা সংরক্ষণ কমিটি’ গঠন করে। ২১ ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ উদ্‌যাপনের জন্য জাতিসংঘে প্রস্তাব প্রেরণ করে। জাতিসংঘ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি ইউনেস্কোতে প্রেরণ করার পরামর্শ দেয়। আমরা দ্রুত মাতৃভাষা সংরক্ষণ কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করে ১৯৯৯ সালের ৯ অক্টোবর ইউনেস্কোকে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি পুনরায় প্রেরণ করি। ফলে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। আমরা ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট’ প্রতিষ্ঠা করেছি। বিলুপ্তপ্রায় ভাষা সংরক্ষণ ও তাদের মর্যাদা রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করেছি। নৃ-গোষ্ঠিদের ভাষা ও বর্ণমালাকে বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করার জন্য ২০১৭ সাল থেকে তাঁদের ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তন করেছি। এবছর তাঁদের নিজস্ব ভাষায় প্রায় ৩৩ হাজার বই বিতরণ করেছি। আমরা বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি নেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। 

ভাষা আন্দোলনে বাঙালি কৃতি সন্তানদের চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে পূর্ব বাংলার মানুষের জন্য একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আদর্শকে ধারণ করে গত ১৩ বছরে দেশের আর্থ-সামাজিক খাতের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছি। বাংলাদেশকে আমরা বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল-এ পরিণত করেছি। সম্প্রতি আমরা ‘এসডিজি প্রোগ্রেস অ্যাওয়ার্ড’ লাভ করেছি। আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করেছি এবং মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন করছি। রূপকল্প-২০৪১ অর্জনকে সামনে রেখে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করেছি। ‘বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০’ বাস্তবায়ন করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অচিরেই আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত, সমৃদ্ধ ও আত্মমর্যাদাশীল ‘সোনার বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করব। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”
#
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                                                  নম্বর : ৬৫৮
মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী
ঢাকা, ৭ ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি) :    


রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২১ ফেব্রুয়ারি ‘মহান শহিদ দিবস’ ও ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :   
“২১ ফেব্রুয়ারি ‘মহান শহিদ দিবস’ ও ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ উপলক্ষ্যে আমি মাতৃভাষা বাংলার অধিকার আদায়ে জীবন উৎসর্গকারী ভাষা শহিদ রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউরসহ নাম না জানা শহিদদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। 
মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার দাবিতে গঠিত ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ এর নেতৃত্ব দেন এবং কারাবরণ করেন। স্মরণ করি তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তসহ সকল ভাষা সংগ্রামীকে, যাঁদের দূরদৃষ্টি, অসীম ত্যাগ, সাহসিকতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। বাঙালি পায় মাতৃভাষার অধিকার।  ভাষা আন্দোলন ছিল আমাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজস্ব জাতিসত্তা, স্বকীয়তা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষারও আন্দোলন। আমাদের স্বাধিকার, মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে অমর একুশের অবিনাশী চেতনাই যুগিয়েছে অফুরন্ত প্রেরণা ও অসীম সাহস। ফেব্রুয়ারির রক্তঝরা পথ বেয়েই অর্জিত হয় মাতৃভাষা বাংলার স্বীকৃতি এবং এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে আসে বাঙালির চিরকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, যার নেতৃত্ব দিয়েছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৯৯ সালে কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশির প্রাথমিক উদ্যোগ এবং সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও ঐকান্তিক চেষ্টায় জাতিসংঘ কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এটি জাতি হিসেবে আমাদের একটি অন্যতম গৌরবময় অর্জন। আমি ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে বাংলাসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণ ও জাতিগোষ্ঠীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মাতৃভাষা এবং নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে এ দিবসটি উদযাপন একটি অনন্য উদ্যোগ।
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বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় অমর একুশের চেতনা আজ অনুপ্রেরণার অবিরাম উৎস। এ চেতনাকে ধারণ করে পৃথিবীর নানা ভাষাভাষী মানুষের সাথে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হোক, লুপ্তপ্রায় ভাষাগুলো আপন মহিমায় নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে উজ্জীবিত হোক, গড়ে উঠুক নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য বিশ্ব ( মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এ কামনা করি। 
জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”
#
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